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কুরআন শিক্ষা: বিধান, পদ্ধতি ও ফযীলত 
إن الحمد لله والصلاة والسلام على 411 وعل آله وصحبه أجمعين آما بعد:‎ 


আল্লাহ তা‘আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ 
করেছেন। কুরআন এমন একটি কিতাব যার মাধ্যমে আরবের সেই জাহেলী 
জাতি সৌভাগ্যবান জাতিতে পরিণত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কুরআন দিয়েই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরি করেছিলেন। এতো 
গুরুত্বপূর্ণ কিতাব আলকুরআন শিক্ষা আজ অবহেলিত। দিন দিন আমরা 
কুরআন শিক্ষা থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি একজন মুসলিম হিসাবে 
কুরআন শিক্ষার গুরুত্বও যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারছি না। সেজন্য 
আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে 
কুরআনের পরিচয়, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, কুরআন 
তিলাওয়াতের ফযিলত ও কুরআন শিক্ষা না করার পরিণতি সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হলো। 





আলকুরআনের পরিচয় : 


কুরআন শব্দের অর্থ: পাঠ করা, যা পাঠ করা হয়। আর পরিভাষায়-আল্লাহ 
তাআলা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানব 
জাতির হেদায়াত হিসাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিতাব 
অবতীর্ণ করেছেন তার নাম আলকুরআন। নিম্নে কুরআনের পরিচয় তুলে ধরা 
হলো: 


১. কুরআন আল্লাহর কিতাব : 
আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবতার হেদায়াতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ 
করেছেন সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আলকুরআন হলো সর্বশেষ 
আসমানী কিতাব, যা বিশ্বমানবতার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন : 

[৭ : [الشعراء‎ (ET کنزیل رب‎ ০15 
অর্থ: ۳۳۳۶۲ এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা 
হয়েছে” [সূরা আশ-শু“আরা-১৯২]। 


২. কুরআন হলো নুর বা আলো : 

কুরআন হলো আলো বা নুর। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 

৮0 رضوتة, سبل‎ EB من‎ Bs এ ও জু ৩৪৫ الله ور‎ SS EE ও) 

SO صوط 32362 ) [الماددة:‎ diets 4০৯৮ ১৭ এ ET ৩০৫ 
[0 

অর্থ: ‘অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ 

এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির 

অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর 

দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন’ [সূরা 

মায়িদাহ-১৫,১৬]। 


৩. কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার : 
কুরআন যাবতীয় বিকৃতি থেকে TEI কেননা আল্লাহ তা'আলা এর সংরক্ষণ 
করবেন ۱ কুরআনে বলা হয়েছে: 

]٩ [الحجر:‎ ধ 0 ৩58০০ A کر وتا‎ এ ৩৪ ৫) 
অর্থ: ‘নিশ্চয় আমি উপদেশ বাণী তথা কুরআন নাজিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে 
এর হেফাজতকারী আমি নিজেই’ [সুরা আল-হিজর-৯]। 


৪. কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াত : 

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে 

পরিচালিত হবে, তার প্রতিটি বিষয় কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে 

আল্লাহ তাআলা বলেন : 

৬০৭ SFG 259 SHG ৪৩৯ BI ও তা এ U5‏ 4 [النحل: 
[AA‏ 

অর্থ: ‘আমি তোমার নিকট কিতাবটি নাজিল করেছি। এটি এমন যে তা 

সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটা হেদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য 

সুসংবাদ স্বরূপ’ [সূরা আননাহল: ৮৯] | 


৫.কুরআন রমাদান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে : 
কুরআন রমাদান মাসে লাইলাতুল FCT অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআনে বলা 
হয়েছে; 


[البقرة: ۸0[ 


অর্থ: "রমযান এমন মাস যাতে নাজিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা বিশ্ব 
মানবতার জন্য হেদায়েতও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের 
মধ্যকার পার্থক্য বিধান কারী’ [সুরা আলবাকারাহ:১৮৫]। 


৬.কুরআন মুমিনদের জন্য রহমাত : 
কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমাত হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। যারা এ কুরআন 
পড়বে, তা অনুযায়ী আমল করবে তারা আল্লাহর রহমাতপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ 


তাআলা বলেন : 
(UE الا‎ ৩56 ولا‎ Gehl ما هو یفاء رخ‎ NAT من‎ J) 


[AS [الاسراء:‎ 
অর্থ: ‘আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু 
তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়’ [সূরা বনি ঈসরাইল:৮২]। 





৭.কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস : 
কুরআন মাজীদ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এবং কুরআন যে নির্দেশনা 
দিয়েছে তা নির্ভুল ও বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 


یت টে‏ وان ا کیم @ 6 ০২:০২]‏ ؟] 
অর্থ: ইইয়া-সীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ’ [সূরা ইয়াছিন:১-২]।‏ 


৮.কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ : 
কুরআনের মত কোন কিতাব মানুষ বা কারো পক্ষে বানানো সম্ভব নয়। প্রায় 
চৌদ্দশত বছর আগের চ্যলেঞ্জ এ পর্যন্ত কেও মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। 
আর কিয়ামাত পর্যন্ত তা সম্ভবও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
38704455586 لا‎ JETS ০৯৪ সিট of وین‎ AY ی آجتتعت‎ By 
]۸۸ [الاسراء:‎ 4 ৪1785 ০৪৪৭ 24 
অর্থ: “বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ 
কুরআন অনুরূপ কিছু আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই 
আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’ [সূরা 
বনি ঈসরাইল: ৮৮]। 


৯. কুরআন শিক্ষা সহজ 
যারা কুরআন শিক্ষা করতে চান বা দিতে চান, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা 
সহজ করে দিয়েছেন। বুঝমান যেকোন বয়সের মানুষ তা শিখতে পারবে। 
কুরআনে ঘোষণা; 

]۱۷ ين 85555 [القمر:‎ HE SDMA CS I 
অর্থ: আর আমি তো কুরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব 
কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি’? [সুরা আল-কামার:১৭] 
১০.কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে: 
কুরআনের বেশ কিছু নাম রয়েছে। যেমন, হুদা-পথনির্দেশিক, যিকর-উপদেশ 
বাণী, ফুরকান-সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী,নুর-আলো ইত্যাদি। যেমন কুরআনে 
এসেছে, 


]۱ [الفرقان:‎ ) 91535 ৫০৮) 954০১৫০6৩৬2 69 ওযা تارك‎ 


অর্থ: তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার 
পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে 
পারে। [সূরা আলফুরকান:১] 


কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব 


১. কুরআন শিক্ষা ফরয : 
প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে 
দাবী করবে তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা 
এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে 
দিয়েছেন। আল্লাহ তা-আলা বলেন: 

١ [العلق:‎ ) @ SE Hl ثرا انم ریت‎ « 
অর্থ: ‘পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন’ [সূরা আলাক : ১]। 
কুরআন শিক্ষায় কোন প্রকার অবহেলা করা যাবে না। উম্মাতকে কুরআন 

55052) 58297 

অর্থ::তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তিলাওয়াত কর’ [মুসান্নাফ ইবন আবী 
শাইবাহ:৮৫৭২]। 


২.সালাত আদায়ের জন্য কুরআন শিক্ষা: 
আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাহদের উপর প্রতিদিন পাচ ওয়াক্ত সালাত ফরয 
করেছেন। কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া সালাত আদায় হয় না। সালাত আদায় 
করার জন্যও কুরআন শিখতে হবে কুরআনে বলা হয়েছে, 

]6۰ [الزمل:‎ ) 96220 95753৩10235 ل‎ 
অর্থ: ‘অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়’ [সূরা 
আল-মুযযাম্মিল: ২০]। 
এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 7۲5 আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, . 
অর্থ: “যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার সালাতই হয় না’| [সহীহ 
বুখারী:৭৫৬] 


৩. কুরআন প্রচারের জন্য শিক্ষা করা : 
কুরআন মাজীদে কুরআন প্রচারের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে নির্দেশের 
আলোকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম কুরআন 
প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে 
জানে না, সে কীভাবে তা প্রচার করবে ? সুতরাং কুরআন প্রচার-প্রসারে 
ভূমিকা পালন করার জন্য তা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন কুরআনে বলা 
হয়েছে, 

[745490143০5 6 ما نرق‎ 8১০ ৬65) 
অর্থ; হে রাসুল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা 
হয়েছে, তা পৌঁছে দাও [সুরা মায়িদাহ : ৬৭]। 


৪. কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : 

মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি ও 

শান্তি কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, 
[৭৮:১০] ধ © ১ 55401 بذگر له ألا بذکر‎ LS لین توا تین‎ « 
অর্থ : "যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর 


শান্তি পায়’ [সূরা আর-রা“দ:২৮]। 


€৫.হেদায়াত লাভের জন্য কুরআন শিক্ষা : 
কুরআনের মাধ্যমেই হেদায়াতের সন্ধান পাওয়া যাবে। সেজন্য কুরআন থেকে 


]* [الاسراء:‎ EB 2 BD ১ ওযা ৩1 
অর্থ: ‘নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথ-প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক’ | 
[সূরা বনি-ইসরাঈল:০৯] 


৬. জান্নাতে যাওয়ার জন্য কুরআন শিক্ষা: 

প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হলো জান্নাতে যাওয়া। তাই জান্নাতে যাওয়ার 
জন্য কুরআন শিক্ষা করতে হবে। হাদিসে এসেছে, 

55819750255 5 ও ول لیام‎ DBD চি Sal ১৩৪ ST pL 


১০৫ ০% ৯০০৮ 
و‎ 


49৩93 فیه قال‎ GALES 5205 চি 255 050 4587 فیه‎ 88১৪ 
অর্থ: সিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে 
যে, সিয়াম বলবে হে আমার রব, আমি দিনের বেলায় তাকে (এ সিয়াম 
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পালনকারীকে) পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে 
তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। অনুরূপভাবে কুরআন বলবে, হে আমার রব, 
আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। তাই 
তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে 
[মুসনাদআহমাদ: ৬৬২৬]। 


কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের ফযিলত 


১. কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা: 
কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় 
লাভ এবং ক্ষতি দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোন প্রকার 
ক্ষতির অঙশ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
৩৮ را وغلانية‎ 1860 ৩185 তো চিঠি এম এ SE জে LY 
ضلهه ده شور شکور © € [فاطر:‎ ৩৪ ০ ৮ EIA © تور‎ of Bs 
[YN ৮৭ 
থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার 
যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন 
এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।” 
[সূরা ফাতির ২৯-৩০] 
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২. কুরআন পাঠকারী প্রত্যেক হরফের জন্য সওয়াব লাভ করে: 


কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট সওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। 
এর সাথে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
آفول الم حرف وحن‎ El AS واه‎ ELS এ «من فا حرفا ین تاب الله‎ 
1১৮০৮০৮৯০৮৪ 
“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা 
হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম 
একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি 
হরফ” [সুনান আত-তিরমিষি:২৯১০] 


৩. কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি: 


কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়। উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

iss 0) 053 ৬০০০৩ 
অর্থ: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও 
অপরকে শিক্ষা দেয় °° [বুখারী: ৫০২৭]। 


৪. কুরআন তিলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে : 


কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ 
করবে এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
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تک ۳ 


১০০৭5 DUNES ও 46 رن‎ i 
অর্থ:তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কারণ, কুরআন কেয়ামতের দিন 
তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে’ [মুসলিম: ১৯১০]। 


৫. কুরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন 
কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা উত্তম সম্পদ অর্জন 
করার অন্তর্ভুক্ত । এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৫125 FI LL ও‏ بان ول العقيق 0 منه HBG‏ گزماوین في عبر 

359 قظع زجم COG‏ سول له HIG DS LL‏ فد و دم إل EG dl‏ 

4 من رب ১০৩৯১০০1১2০‏ 031 

আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না ? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ 

করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি 

আয়ত চার উট অপেক্ষা্তা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের 
সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম ।-[সহীহ মুসলিম : ১৩৩৬]। 


৬. কুরআন তিলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : 


কুরআন তিলাওয়াত বানাদাহর জন্য এমন উপকারী যে, তা তিলাওয়াত করলে 
ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
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35178954895 তি ৩৪৩০9 LE وجلث‎ HSE LS SL اما‎ 

وَل )39858 © [الانفال: ؟] 
অর্থ: "মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ‏ 
করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা‏ 
তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে’। [সূরা‏ 


আনফাল:২] 


৭. কুরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি: 

করলে তার সাথে ঈর্ষা বা তার মত হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে। 

9 5 الا في این 5 সা‏ الله )072 21255 92 وآناء التهار (তা ৬2259‏ 
الله IG‏ 58396 20 50 235 الا 

অর্থ: “একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ 

তা'আলা কোরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি এ কোরআন 

তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে দ্বিতীয় সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা“আলা ধন-সম্পদ 

দান করেছেন। সে তা দিনরাত (বৈধ কাজে) খরচ করে’ [সহীহ বুখারী 

:৭৫২৯] ৷ 


কুরআন শিক্ষা না করার পরিনতি 


১. রাসূলের অভিযোগ পেশ : 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের জন্য শাফায়াত চাইবেন। কিন্তু যারা কুরআন 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ 
পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে : 

]۳۰ [الفرقان:‎ ) 17১45 SEAT SET এ 6155 سول‎ IEG ¥ 
অর্থ: “আর রাসূল বলবেন, হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে 
পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে’ [সূরা আল-ফুরকান-৩০] ইবন কাসীর বলেন, কুরআন 
না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ 


সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল। 

২. কিয়ামতে অন্ধ হয়ে উঠবে : 

যে কুরআন শিখা থেকে থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে কতইনা দুর্ভাগা! 
আলকুরআনে এসেছে, 


05546 @ ৬৪ HI চি 4555 ৪০5 معیشة‎ এ BY ৩০৪৯৩৪৩৪৪৬৯ 
৮ টিনা DUS 5৫ 06 এ کنث 8199 قال كلك‎ ও GH 3৬ 
[طه: ۰۱۲۶ ؟۱]‎ » © 
অর্থ: আর যে আমার RE (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশচয় তার 
জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ 7 
উঠাবো। সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন 
? অথচ আমিতো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নণ? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার 
নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং 
সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল’ [সূরা তাহা-১২৪-১২৬]। 
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৩.মুক, বধির অবস্থায় উঠবে: 

সবচেয়ে বড় হেদায়েত আল-কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের কবর হবে সংকীর্ণ, 

যার দরুন তাদের দেহের পাঁজরগুলো বাঁকা হয়ে যাবে। অবশেষে কিয়ামতের 

দিন মূক ও বধির হয়ে উঠবে । আলকুরআনে এসেছে: 

59 ৪ এ 1806 Cems 2০ ৮3 عل‎ যা 8৬০) 
[av سَعیرّا © 4 [الاسراء:‎ 

অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, IF অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল 

জাহান্নাম ۱ যখন জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন 

তাদের জন্য অগ্নি আরও বাড়িয়ে দেব। [সূরা বনি-ঈসরাইল:৯৭] 


৪.গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত : 

কুরআন শিক্ষা না করা গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার শামিল। কুরআনে এসেছে, 
]1۷۸ هُم 9999 63 ) [الاعراف:‎ 570 ch BANE এপ 

অর্থ: ‘এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও 

নিকৃষ্ট এরাই হলো গাফেল’ [সূরা আরাফ-১৭৯] ۱ 


৫. কুরআন দলিল হিসাবে আসবে : 
কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলিল 
হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেছেন; 

445 چ لَك‎ 35209) 
অর্থ: কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল। [সহীহ মুসলিম: ৩২৮ ] 
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৬. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে : 

জাহান্নামের মত ভয়াবহ কঠিন জায়গা আর নেই। কুরআন শিক্ষা না করার 

কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন, 

৮ BE এ انوم‎ এ 5৬ এ এক ৮০৬৫০ رن 5855 جل‎ 
॥-) 4185, 

অর্থ: “কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি 

কুরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে 

যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে 

নিক্ষেপ করবে’ [সহীহ ইবনে হিববান : ১২৪]। 


৭. আখেরাতে জবাবদিহী করতে হবে: 
কুরআন শিক্ষায় যথাযথ ভুমিকা পালন না করলে এ বিষয়ে আখেরাতে 
জবাবদিহী করতে হবে । তা'আলা বলেন, 

[5৮৮৯০] ও 3৮০৮ ৩০১৪১ لت‎ ৯৪ ২৫১৯ 
অর্থ: নিশ্চয় এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। 
আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সূরা যুখরুফ : 88] 


[১] ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া: 
যিনি সহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে 
হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার 
কাছে পড়লে আরো ভাল হয়। 
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[২] নিয়মিত পড়া : 

সহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় 
হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা 
শেখা হবে তা আয়ত্তে থাকবে। 


[৩] মশক করা : 

কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক 
হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির 
মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত কারী মানশাওয়াভীর কুরআন 
প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। 


[৪] পরিবার পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া: 
অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য ۱ কুরআনে এসেছে, 

] [التحریم:‎ 103 ৫০০৮9 ف سگم‎ AGS 
অর্থ:হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের 
পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও” [সূরা তাহরীম-৬]। 

(3792 49597345158 4০342 oS بالفرتن‎ 1629) 
অর্থর্‌: কুরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন 
শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে 
তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে। [শরহে সহীহ 
বুখারী, ইবন বাত্তাল : ৪৬] 





18 


[৫] ফযিলাতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী করা : 

ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি 

তিলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 
(35201 43 5553 (35 


“তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াতে অক্ষম? 
তারা বললেন, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়া পড়বে তিনি বললেন, 
(সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য” [সহীহ বুখারী: ৫০১৫] ۱ 
অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা 
বর্ণিত হয়েছে এবং যেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার তার 
মধ্যে রয়েছে, শুক্রবার ফজর নামাজে সূরা আলিফ-লাম-সিজদাহ পড়া, ঘুমানোর 
আগে সুরা মুলক এবং ফরয নামাজের পর সূরা নাস, সুরা ফালাক ও আয়াতুল 
কুরসী পড়া। আল্লাহ তা'আলা পাঠকসহ আমাদের সকলকে কুরআন শিক্ষার 
তাওফীক দিন। আমীন। 





وص الله على نبینا محمد وع آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین» وآخر دعوانا أن 
الحمد dh‏ رب العالمين 
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